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ইমাম  েহাসাইন  (আ.)-এর  পুত্র  ইমাম  আলী  ইবেন  েহাসাইন  ওরেফ  যায়নুল  আেবদীন  (আ.)  কারবালার  িবেয়াগান্তক  ঘটনার
প্রত্যক্ষদর্শী।  তার  আল্লাহ  -ভক্িত,  ইবাদাত  ও  েদা’আ  প্রবাদতুল্য  এবং  তার  অিভধাসমূেহর  অন্যতম  হচ্েছ
‘সাইয়্েযদুশ সােজদীন’ ও ‘ইমাম সাজ্জাদ’ । কারবালার িবেয়াগান্তক ঘটনা িবশ্েবর সবেচেয় যুগান্তকারী ঘটনা। এই
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্েছ দােমস্েক ইমাম সাজ্জাদ (আ.) -এর ঐিতহািসক উক্িত। এ সুেযাগিট িতিন পান বন্িদ
অবস্থায়।  একিদন  যখন  ইয়াযীেদর  সরকাির  প্রচারক  িমম্বের  উেঠ  ইমাম  আলী  (আ.)  ও  তার  সন্তানেদর  িনন্দা  এবং
মু’আিবয়া  ও  তার  বংশধরেদর  গুণকীর্তন  করেত  থােক  তখন  ইমাম  সাজ্জাদ  জনগণেক  উদ্েদশ্য  কের  েসই  সত্য  উম্েমাচন

কেরন যা তােদর িনকট অবগুণ্িঠত িছল।

বলাবাগুল্য েয, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) জনগণেক একথা বলার সুেযাগ সহেজ পান িন; বহু সমস্যা ও প্রিতকূলতােক অিতক্রম
কেরই  িতিন  তা  অর্জন  কেরন।  তাই  এিট  িছল  একিট  মহামূল্যবান  সুেযাগ।  ইমাম  সাজ্জােদর  জন্য  এর  েচেয়  আর  কী
উৎকৃষ্টতর হেত পারেতা েয, িতিন েসই িমম্বেরই আেরাহণ কেরন েযখান েথেক তার মহান পূর্বপুরুষগণেক গালমন্দন্দ
করা  হেতা।  িতিন  সখান  েথেকই  বিন  উমাইয়্যার  অপপ্রচারণােক  ধূিলসাৎ  কের  িনজ  বক্তব্েয  জনগণেক  আেলািকত  কেরন-

যারা বহু বছর ধের সত্য সম্পর্েক অজ্ঞ িছল ।

মহান আল্লাহর ইচ্ছা না হেল ইমাম সাজ্জাদ (আ.) ও তার ফুফু হযরত যায়নাব (আ.) -এর পক্েষ আহেল বাইেতর মহত্ব এবং
ইসলােম তােদর সুমহান অবস্থান সম্পর্েক বলার সুেযাগ হেতা না।

মূলত মহানবী (সা.)  -এর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যার িগফারী (রা.)  ইতঃপূর্েবই এ  বক্তব্েযর অনুকূল পিরেবশ
সৃষ্িট  কেরিছেলন;  িতিন  মু’আিবয়ার  িবপথগািমতার  প্রকাশ্য  ও  তীব্র  িবেরাধী  িছেলন  ।  িতিন  যখন  বুঝেত  পারেলন
েয,েখলাফত প্রকৃত পথ েথেক কক্ষচ্যুত হেয়েছ তখন িতিন খিলফার উপস্িথিতেত এবং মাঠ-ঘাট ও বাজার-বন্দেরও তার



িবেরািধতা  ও  সমােলাচনা  করেত  শুরু  কেরন।  তােক  ইসলােমর  পুনরুজ্জীবন  দানকারী  ও  িবপ্লেবর  প্রিতষ্ঠাতা  বলা
েযেত  পাের।  কারণ,  িতিন  িছেলন  মহানবী  (সা.)  -এর  একজন  সঙ্গী  এবং  সাহাবীেদর  তািলকায়  িতিন  অন্যেদর  েথেক
অগ্রগণ্য িছেলন । আবু যার িনর্বািসত হন ও সমাহীন দুর্দশা েভাগ কেরন, তথািপ িতিন কখেনা চুপ কের বেস থােকন িন।

িতিন ‘রাবযা’ নামক স্থােন অসহায় অবস্থায় ইন্েতকাল কেরন।

মু’আিবয়ার ক্ষমতায় আেরাহেণর পর আেরা িকছু সংখ্যক েলাক হযরত আবু যার িগফারীর অনুসারী হেয় কাজ কেরন। আবু যার
দুিনয়া  েথেক  িবদায়  নন।  িকন্তু  হযরত  হুযর  িবন  আদী  িকন্িদ  তার  স্থলািভিষক্ত  হেয়  তা  -ই  বলেত  থােকন  যা
ন্যায়সঙ্গত িছল । িতিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাঙ্েগ মু’আিবয়ার িবেরািধতা কেরন। এজন্য তােক জীবন িদেত হয়। আবু যার
(রা.) এবং হুযর িবন আদী ও তার বন্ধুগণ উমাইয়্যােদর অন্যায় প্রচারণার িবরুদ্েধ েয জবাব িদেয়িছেলন তা যেথষ্ট
িছল না। তার আহেল বাইেতর সদস্যেদর কােরা পক্ষ েথেক এ দািয়ত্ব পালন জরুির হেয় পেড়। এ কারেণ ইমাম সাজ্জাদ (আ.)

িমম্বের আেরাহণ ও জনসমক্েষ দাড়ােনার সুেযাগেক মূল্যবান িবেবচনা করেলন।

সরকার িনযুক্ত এক ফেতায়াবাজ িমম্বের আেরাহণ কের আল্লাহর প্রশংসা করেলা, অতঃপর ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম েহাসাইন
(আ.)  -এর িবরুদ্েধ কুৎসা রটােনার পর উচ্চকণ্েঠ মুআিবয়া ও  ইয়াযীেদর গুণকীর্তন করেলা। সমস্ত পূর্ণ কর্েমর
সােথ  মু’আিবয়া  ও  ইয়াযীদেক  যুক্ত  করেলা  এ  বেল  েয,  পুণ্যাত্মা  িপতা  ও  পুত্র  সমস্ত  উত্তম  কর্মও  নীিত
প্রস্রবণধারা এবং জনগণ যা িকছু অর্জন কেরেছ তার মূেল রেয়েছ আবু সুিফয়ােনর বংশধর। পৃিথবীেত ও মৃত্যুর পেরর
জীবেন  সফলকাম  হওয়ার  জন্য  জনগণেক  তােদর  ওপর  িনর্ভর  করেত  হেব  এবং  তােদরেক  মান্য  ও  অনুসরণ  করাই  হচ্েছ

স্বর্গীয়  সুখ  প্রাপ্িতর  একমাত্র  উপায়।

তখন  ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  েকােনা  শঙ্কা  না  কের  উচ্চকণ্েঠ  বলেলন,  ‘েহ  বক্তা!  েতামার  জন্য  দুঃখ  হয়।  মানুষেক
েতাষেণর জন্য েকেনা তুিম আল্লাহর ক্েরাধেক িনেজর িদেক েডেক আনেছা? েতামার জানা উিচত েয,  েতামার গন্তব্য

’হচ্েছ নরক।

তার  এ  মন্তব্য  িছল  দােমস্েকর  েসই  প্রচারেকর  িবরুদ্েধ  েয  ইয়াযীদেক  তুষ্ট  করেত  িগেয়  আল্লাহেক  অসুন্তুষ্ট
কেরিছল,  আর  এভােব  েস  তার  জাহান্নাম-যাত্রােকই  িনশ্িচত  কেরিছল  ।  িকন্তু  ইমােমর  এ  বাণী  িছল  এমন  সকল
প্রচারেকরই  উদ্েদশ্েয,  যারা  সৃষ্িটেক  খুিশ  করার  উদ্েদশ্েয  আল্লাহেক  অসন্তুষ্ট  কের  ।  ইমাম  এভােব  সমস্ত
মুসলমান বক্তােকই িশক্ষা িদেলন েয,স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্িতর উপায় হেচছ আল্লাহর বাণীেক েকােনা সংযুক্িত বা
পিরবর্তন ব্যতীত মানুেষর কােছ েপৗছােনা । মানুষেক তুষ্ট করার জন্য তােদর এমন িকছু বলা উিচত নয় যা আল্লাহেক

: অসন্তুষ্ট কের এবং আল্লাহ কুরআন মজীেদ যা বেলেছন তার ওপর দৃঢ় িবশ্বাস রাখেত হেব

িনশ্িচতভােবই আমরা সৃষ্িট কেরিছ মানুষেক এবং আমরা অবগত তােদর নাফস তােদরেক েয কুমন্ত্রণা েদয় েস সম্পর্েক‘
। আমরা তােদর ঘােড়র শাহ রেগর েচেয় তােদর িনকটবর্তী । যখন দু’জন েফেরশতা তার ডােন ও বােম সংলগ্ন হেয় বেস তখন
েস এমন একিট শব্দও উচ্চারণ কের না যা পর্যেবক্ষক েলখকদ্বয় দ্বারা সােথ সােথই িলিপবদ্ধ হয় না।’ (সূরা ক্বাফ :

(১৬-১৮

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) অজ্ঞ প্রচারকেদর এ িবষেয়র প্রিত দৃষ্িট আকর্ষণ কেরন এবং তােদরেক সাবধান কেরন এ কথা স্মরণ
কিরেয় িদেয় েয, মানুেষর ভােলা-মন্দ সমস্ত কর্মই িলিপবদ্ধ হচ্েছ এবং েকােনা মানুেষর উিচত নয় আল্লাহর সৃষ্ট



জীেবর  তু্ষ্িটর  জন্য  তারা  ক্েরাধেক  ।  অগ্রাহ্য  করা।  কারণ,  এমন  একিদন  আসেব,েযিদন  েস  যােদর  ক্ষমতাবান
িবেবচনা  করেতা,  তারা  তার  জন্য  িকছুই  করেত  পারেব  না।

খিলফার  প্রচারকেক  ভর্ৎসনা  কের  ও  তার  ধর্মিবেরাধী  িনন্দা  জ্ঞাপন  কের  ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  ইয়াযীেদর  িদেক
িফরেলন ও বলেলন, ‘তুিম িক আমােকও এ কাষ্ঠখণ্ডসমূেহর ওপর আেরাহেণর অনুমিত েদেব যােত আিম আল্লাহর সন্তুষ্িটর

’?জন্য ও শ্েরাতােদর আিতমক পুরুস্কােরর জন্য িকছু বলেত পাির

এ সংক্িষপ্ত বক্তব্েযর মধ্েয ইমাম সাজ্জাদ (আ.) –এর প্রজ্ঞার ইঙ্িগত রেয়েছ । কারণ, িতিন ‘িমম্বের’ আেরাহেণর
অনুমিত চানিন, বরং কাষ্ঠখণ্ড আেরাহেণর অনুমিত চান। িতিন বুঝােত েচেয়িছেলন েয,েকােনা িকছুেক িমম্বেরর আকৃিত
িদেয় েয েকউ তােত বেস িকছু বলেলই তােক িমম্বর বলা যায়না,বরং এরূপ কাষ্ঠখণ্ডসমূহ িমম্বেরর জন্য ধ্বংসাত্মক।
েয েকউ ধর্ম প্রচারেকর ছদ্মেবশ ধারণ করেলই তােক ধর্েমর প্রচারক বলা চেল না। িতিন আেরা বুঝাচ্িছেলন েয, েয
প্রচারক  িনেজেক  িবিকেয়  িদেয়  পার্িথব  স্বার্েথর  আশায়  বক্তব্য  প্রদান  কের  এবং  মানুষেক  খুিশ  করেত  আল্লাহর

িবরাগ ভাজন হয়, তার পিরণিত েদাযখ। অন্যিদেক ইমাম সাজ্জাদ (আ.) আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্য িকছু বলেত চান।

িতিন যা েবাঝােত চাচ্িছেলন তা হচ্েছ, প্রচারক যা বলিছল তা আল্লাহর ক্েরাধেক েডেক আনেব এবং ইমাম আলী (আ.) -এর
মেতা মানুষেক গালমন্দ কের ও ইয়াযীেদর মেতা েলােকর প্রশংসা কের কখেনা আল্লাহর সন্তুষ্িট লাভ সম্ভব নয়। িতিন
আেরা  েবাঝােত  চাচ্িছেলন  েয,  শ্েরাতারা  এসব  বক্তব্য  শ্রবেণ  েকােনা  আত্িমক  পুরুস্কার  েতা  পােবই  না,বরং  তা

তােদর পােপর েবাঝা ভারী করেব এবং তােদরেক সুপথ েথেক িবপথগামী করেব।

জনগণ  ইমাম  সাজ্জাদেক  বক্তব্য  প্রদােনর  অনুমিত  েদয়ার  জন্য  ইয়াযীেদর  ওপর  চাপ  প্রেয়াগ  করেল  প্রথেম  েস
প্রবলভােব তা অগ্রাহ্য কের এবং বেল, ‘এসব েলাক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আবেহ প্রিতপািলত হেয়েছ; আিম যিদ তােক কথা

’বলেত েদই তাহেল েস আমােক লাজ্জায় েফলেব।

িকন্তু েশষ পর্যন্ত জনগেণর আকাঙ্ক্ষারই জয় হেলা, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) িমম্বের দাড়ােলন। িতিন েযভােব কথা বলেলন
তােত  েলাকজন  আন্েদািলত  হেলা,  তারা  েকেদ  েফলেলা।  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  -এর  পুত্র  ইসলামী  সমােজ  আহেল  বাইেতর
গুরুত্েবর  প্রিত  ইঙ্িগত  করেলন,  তােদর  েমধা  ও  মহত্ত্েবর  িবষয়ও  জনগণেক  অবিহত  করেলন।  িতিন  েস  সােথ  একিট
মাপকািঠ উপস্থাপন করেলন,যা সকল জ্ঞানীর কােছ গৃহীত। িতিন বলেলন, ‘যারা জনগণেক েনতৃত্ব ও পথ েদখােত চান, তারা

’অবশ্যই জনগেণর েচেয় শ্েরষ্ঠতর হেবন এবং শ্েরষ্ঠত্েবর িনিরেখই তােদর িনর্বািচত করা হেব ।

পিবত্র েকারআন এ েযৗক্িতক মাপকািঠ সম্পর্েক বলেছ, ‘েসই ব্যক্িত িক সত্েযর িদেক অন্যেক পিরচািলত করেত পাের
অন্য েকউ তােক সুপথ না েদখােল েয িনেজই সত্যপেথর সন্ধান পায় না ? েতামােদর কী হেলা ?েতামরা েকমন ফায়সালা

(করেছা?’ (সূরা ইউনুস : ৩৫

এ  আয়াত  তার্েকর  খািতের  ব্যবহৃত  হয়িন,  বরং  েলাকজেনর  মেনােযাগেক  এ  েযৗক্িতক  মাপকািঠর  িদেক  আহবান  করেত
ব্যবহৃত হেয়েছ েয, িযিন অিধক জ্ঞানী িতিনই অন্যেদর পিরচািলত করেত পােরন, অন্যরা নয়। যিদও মক্কার বহু েদব-
েদবীর  উপাসকরা  মহানবী  (সা.)-েবদুইন  নবুওয়ােতর  ওপর  িবশ্বাস  কের  িন,তথািপ  তারা  এ  েযৗক্িতক  মাপকািঠর  ওপর
িবশ্বাস  স্থাপন  করেতা  েয,যিদ  তােদর  জািতর  জন্য  আল্লাহেক  একজন  নবী  িনযুক্ত  করেত  হয়,  তাহেল  িতিন  একজন



মহামানবই হেবন, যিদও তারা মহত্েবর উপায় ও শ্েরষ্ঠত্েবর উৎস সম্পর্েক ভুল ধারণা েপাষণ করিছল । তারা ভাবেতা
েয,মহত্ব িবপুল পিরমাণ সম্পদ অথবা অেনক পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন বা ক্ষমতার ওপর িনর্ভরশীল। তাই তারা বলেতা,
আল্লাহ যিদ আমােদর অর্থাৎ েহজাযবাসীর জন্য একজন নবী িনযুক্ত করেতন তাহেল েকেনা িতিন তা মক্কার েকােনা মহান
ব্যক্িত,  েযমন:  ওয়ািলদ  িবন  মুিগরা  মাম্জুসী  বা  তােয়েফর  মহান  ব্যক্িত  উরওয়া  ইবেন  মা‘সদ  সাকাফীেক  িনেয়াগ

?িদেলন না

এ প্রসঙ্েগ কুরআন মজীদ বলেছ, ‘তারা প্রশ্ন কের েকেনা কুরআন এ দুই শহেরর দুই মহান ব্যক্িতর েকােনা একজেনর ওপর
(নািযল হেলা না?’ (সূরা যুখরুফ : ৩১

তােদর  এ  ভুেলর  কারণ  হচ্েছ  তারা  সম্পদ  ও  বাহ্িযক  ক্ষমতা  এবং  খ্যািতেক  শ্েরষ্ঠত্েবর  মাপকািঠরূেপ  িবেবচনা
করেতা, জ্ঞান, ৈনিতক ও অন্যান্য মানিবক গুণেক নয়। তাই তােদর িবশ্বাস িছেলা না েয, শুধু েহজােয নয়,বরং সমগ্র

পৃিথবীর শ্েরষ্ঠতম মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) তার েঘাষণায় েসসব গুেণর কথা উল্েলখ কের িছেলন যার মাধ্যেম একজন ব্যক্িত অপর ব্যক্িতেক
ছািড়েয়  যায়  বা  এক  জািত  ছািড়েয়  েযেত  পাের  অপর  জািতেক।  িতিন  এ  িবষেয়ও  সুস্পষ্টরূেপ  বেলন  েয,  নবী  (সা.)  -এর
পিবত্র  আহেল  বাইত  অন্যেদর  ওপর  শ্েরষ্ঠত্েবর  মর্যাদায়  আসীন,  অন্যরা  তােদর  সমর্মযাদার  নয়।  কারণ,  মহান
আল্লাহই তােদর শ্েরষ্ঠরূেপ প্েররণ কেরেছন এবং তােদর মানবতার িদকিনর্েদশনা ও প্রিশক্ষেণর জন্য িনর্বািচত

কেরেছন।

ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  সােথ  বলেলন,  ‘েহ  েলাকসকল!  আল্লাহ  আমােদর  ছয়িট  িজিনস  িদেয়েছন  এবং  আমােদর  শ্েরষ্ঠত্ব
অন্যেদর ওপর সাতিট স্তেরর ওপর প্রিতষ্িঠত। আমােদর জ্ঞান েদয়া হেয়েছ যা একজন ব্যক্িতর অপর একজেনর ওপর বা এক
জািতর অপর এক জািতর ওপর শ্েরষ্ঠত্েবর েমৗিলক িভত্িত। আমােদর ৈধর্য েদয়া হেয়েছ যা জনগণেক পুনর্গঠন করেত বা
েহদায়াত  প্রদান  করেত  জরুির।  উদারতা-যা  মুসলমানেদর  জন্য  অপিরহার্য,  তা  আমােদর  স্বভাবগত।  বাগ্িমতাও  –যা
েলাকজনেক পথ েদখােত এবং তােদর সৎ পেথ আনেত ও অসৎ পথ েথেক িবরত েরেখ আেলািকত করেত ও িজহােদ উজ্জীিবত করেত
অত্যন্ত  প্রেয়াজনীয়।  আত্েমাৎসর্গ  আমােদর  পিরবােরর  িবেশষ।  সাহিসকতা  -  যার  ওপর  েনতৃত্ব  িনর্ভরশীল,  তা
আমােদর েদয়া হেয়েছ। ঈমানদারেদর বন্ধুত্ব ও স্েনহশীলতা হচ্েছ পিরচালনা ও প্রজ্ঞার রহস্য, তা আমােদর প্রদান

’করা হেয়েছ; আর বন্ধুত্ব ও েসৗহার্দ্য েলাকজেনর কাছ েথেক জবরদস্িত কের আদায় করা সম্ভব নয়।

এসব বক্তব্য উচ্চারেণর মধ্য িদেয় িতিন েবাঝােত চান,েহ ইয়াযীদ ! এিট আল্লাহর ইচ্ছা েয, ঈমানদার েলাকেদর উিচত
আমােদর ভােলাবাসা এবং তােদর এ েথেক িবরত রাখাও সম্ভব নয়; এও করা সম্ভব নয় েয, তারা অন্যেদর প্রিত বন্ধুবৎসল

হেব, আর আমােদর প্রিত শত্রুতা েপাষণ করেব।

অতঃপর ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বলেলন, ‘অন্যেদর ওপর েস েয-ই েহাক না েকেনা, আমােদর এসব িবেশষত্েবর ওপর প্রিতষ্িঠত
েয,  মুহাম্মাদ  (সা.)  আল্লাহর  রাসূল,  তার  উত্তরসূির  আলী  ইবেন  আিব  তািলব  (আ.),হামযা  ইবেন  আবদুল  মুত্তািলব
েবেহশেতর  পথযাত্রী,  জা’ফর  ইবেন  আিব  তািলব  (আ.),  যারা  এই  কওেমর  নবীর  েদৗিহত্র;মাহদী  (িযিন  িনর্যািততেদর
উদ্ধারকর্তা)  -দ্বাদশ ইমাম,হাসান ও  েহাসাইন (আ.)  এবং এরা সবাই আমােদর অন্তর্ভুক্ত ।  সম্ভব হেল ইয়াযীদ এই
মুহূর্েত  এসব  িবেশষত্ব  িনেজর  ওপর  আেরাপ  করুক  ।  অন্যকথায়,  েকবল  ইিতহােসর  িবকৃিত  সাধন  কেরই  সম্ভব  হেব  যা



আমােদর  আেছ  তা  তার  পক্েষ  অর্জন  করা,েসই  সােথ  তার  লজ্জাকর  ও  অসৎকর্মগুেলােক  উেপক্ষা  কের  তার  অবস্থা
পুনিনর্ধািরত করা। অন্যথায় যতিদন ইসলােমর ৈবিশষ্ট্যসমূহ আমােদর বনী হােশেমর মােঝ বর্তমান,েযমন আবু তািলব,
তার ভাই হামযা এবং তার পুত্ররা অর্থাৎ আলী ও জা’ফর এবং ইমাম আলীর পুত্র হাসান ও েহাসাইন (আ.),  আর এ ইিতহাস
যতিদন  সংরক্িষত  আেছ  েয,  তারা  আল্লাহর  সবেচেয়  অনুগত  বান্দা,  িবেশষত  যখন  আল্লাহর  নবী  ও  বনী  হািশেমর  সােথ
সংযুক্ত,ততিদন কীভােব সম্ভব আমােদরেক অন্ধকাের েরেখ বা আমােদর অমর্যাদা কের বা আমােদর অিধকার অন্য কাউেক

’?িদেয় বা অন্য কােরা িদেক ঘুের িগেয় আমােদর সােথ সম্পর্ক বজায় রাখা

এসব বেল ইমাম সাজ্জাদ (আ.) িনেজর পিরচয় উম্েমাচন করেলন, আর পিরস্িথিত এমন দাড়ােলা েয, ইয়াযীদ বাধা দান করেত
বাধ্য  হেলা,হীন  উদ্েদশ্েয  েস  মুয়াজ্িজনেক  নামােযর  জন্য  আযান  িদেত  বলেলা।  মহান  আল্লাহর  প্রিত  সম্মান
প্রদর্শনপূর্বক  ইমামও  েস  সময়  িনশ্চুপ  রইেলন।  অতঃপর  িতিন  যখন  আেরা  একিট  সুেযাগ  পেলন  তার  সম্পূর্ণ
সদ্ব্যবহার করেলন। মুয়াজ্িজন বলেলা : ‘আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ েয,মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ।’ তখন ইমাম সাজ্জাদ
(আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সাম্মানার্েথ তার পাগিড় খুেল েফলেলন এবং বলেলন : ‘েহ মুয়াজ্িজন ! তুিম এই মাত্র

’নবীর নাম উচ্চারণ করেল তার নােম েতামােক চুপ করেত বলিছ।

সূত্র:মাহজুবা :েসপ্েটম্বর ২০০৫ অনুবাদ : এন.েজড.আলী েহাসাইন


